সস্কৃত যন্ত্রে মু্রিত। 


$ এস কে লাহিড়ী এগ কোৎ কর্তৃক প্রকাশিত । 


৫& ঘ্টলেজ ছ্বীট। 





মম ১২৯১ মাল। 


রর 





মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু তারা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় 
যশোহরহিন্দুধর্মরক্ষিণীসভাসম্পাদক 
মহাশয় সমীপেষু 


বিনয়বহুম্ুনপুরস্কৃতমাবেদনমিদম্‌ 


ধলিকীতাঁর সমাচারচন্দ্রিকা নামক অংবাঁদপত্রেঃ আঁপনাঁ* 
দের প্রতিষ্ঠিত ধর্দমসতার, চতুর্থ নাঁংবৎসরিক অধিবেশনের 
সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণ প্রকাঁশিত হুইয়াছে। তু ও মনো- 
যোগ পূর্বক, তাহা! আহ্তত্ত পাঠ করিয়া, আমার হৃদয়ে 
যাহা যাহা উদ্দিত হুইয়াছে, অবশ্যকর্তব্য বিবেচনায়, 
সভার সভ্য মহোদয়বর্ণের গোচরার্থে, তৎ্সমু্দয় যথাক্রমে 


নিবেদিত হইতেছে । 


প্রথম প্রকরণ। 
সভার নাম দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, হিন্দুধর্্বের 
রক্ষণ কর! সতাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ৷ কিন্ত, ইদানীং যেরূপ দৃষ্ট 
হইতেছে, তাহাতে হিন্দুধর্মের কিছুমাত্র ঠিকানা নাই। 
এতদ্দেশীয় ধর্শশীস্ত্বেঃ চারি বর্ণের আচার ব্যবহার বিষয়ে, 
যেরূপ বিধি ও ব্যবস্থা আছে, প্রকৃত প্রস্তাবে, এ সমস্ত 
বিধি ও ব্যবস্থা অন্থসারে, চলিয়! থাকেন, অধুনা, এরূপ 
লোক নয়নগৌচর হয় না। এ দেশের হিন্ুসমাজে, আজ 
কাল, যেরূপ ভয়ানক বিশৃঙ্খল! ঘটিয়াছে, তাহাতে, ফাহারা 
প্রকৃত হিন্ু বলিয়। অভিমান করিয়া থাঁকেন, শাস্ত্রের বিধি 
ও ব্যবস্থা! অন্থুনারে, বিচার করিয়। বলিতে গেলে, তীহা- 
দিশকেও যথেচ্ছচারী বলিয়! নির্দেশ করিতে হয়, এবং 
তাদবশ নির্দেশ অন্যায় বা অবিবেচনার কার্ধ্য বলিয়। পরি- 
গণিত হুইবেক, এরূপ বোঁধ হয় না| সর্বসাধারণ লোককে 
এঁ মস্ত শাস্রীয় বিধি ও ব্যবস্থার অন্ুবর্তী করা যদি 
সভার অভিমত ধর্মরক্ষা শব্দের অর্থ ও অভিপ্রায় হুয়, 
তাহ! হইলে, সভার উদ্দেশ্যসিদ্ধির কিছুমাত্র সম্ভাবন! 
নাই। লোঁকের কাছে যত বলুন না কেন, যত আস্ফীলন 
করুন না কেন, মনে মনে বুবিয়| দেখিলে, অবধারিত 
জানিভে পারিবেন, আপনারা নির্জু, এ সমস্ত বিধি ও 
ব্যবস্থা অনুসারে, চলিতেছেন না চেষ্টা করিলেও; চলিতে 
শীরিবেন, তাহাঁও সম্ভব নছেঠ এবং যেরূপ অভ্যাস 
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হইয়া গিয়াছে, তাহাতে চলিতে ইচ্ছাও হইবেক না। এ অব- 
স্থায়, জন্যকে এ সমস্ত বিধি ও ব্যবস্থার অন্ুবর্তী করিবার 
চেফী পাইলে, তাহাই যে কেবল, কোনও অংশে, ফল- 
দায়ক হুইবেক না, এরূপ নছে; আপনারা, নিঃসন্দেছ, 
এরূপ নিক্ষল চেষ্টার পুরক্ষার স্বরূপ, _ সর্ববসাধারণের 
উপহাসাম্পদ হুইবেন। এমন স্থলে, হিন্দুধর্ম কাহাকে 
বলে, অর্থাৎ, আজ কাল কিরূপে চলিলে, লোঁক আঁপনা- 
দের নিকট, হিন্দু বলিয়া গ্রণ্য হইতে পারিবেন, অগ্রে 
তাছাঁর নিরূপণ করিয়া, সর্বসাধারণের গোঁচরার্থে, প্রচারিত 
কর! সর্বতোভাবে উচিত ও আবশ্যক । 

যদি বলেন, জাধুস্মাঁজের প্রধান লোকে যে প্রণালীতে 
চলিয়া থাকেন, সর্বসাধারণ লোঁককে, সেই প্রণালী অন্থু- 
পারে, চলিতে শিক্ষা দেওয়। সভার অভিপ্রেত ১ তাহাতেও 
অনেক গোলযষোথণের কথ। আছেঃ কারণ, তীহারা! লক- 
লেই যে এক প্রণালীতে চলেন, ইহা কখনই সম্ভব নছে। 
যাঁহাঁদিকে আদর্শ করিয়া চলিতে হইবেক, যদি, তাহাদের 
মধ্যেই, আচার ও অনুষ্ঠানের পরম্পর এঁক্য না থাকে, 
তাহা হুইলে, কোন পক্ষের অবলম্বিত প্রণালীর অন্ুবর্ভী 
হুইয়া চলিলে, সভার অভিমত হিন্দুধর্মের অন্বর্ভা হইয়া 
চলা হুইবেক, তাহ নির্ধারিত করা কাহারও সাধ্য নহে। 

আপনাদের কার্ধাবিবরণে লিখিত আছে, 

“ষশোহব আদিম কালুঁইতে ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ ভ্তিবিধ বর্ণেধ প্রধান 

সমাজ, এবং এ প্র্দশে প্সনেক বড় বড় ভূম্যধিকাবীও কেন, 


নলডাঙ্গাব রাঁজপরিবাঁব ধনে মানে কুলে শীলে কাহাব অপেক্ষা কোন 
ভাংশে নুন নহেন”। 
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দেখুন, এ নলডাঙ্জার রীজপরিবারের এক্ষণকার প্রধাম 
ব্যক্তি বিধবাঁর বিবাহ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন । অর্ধবসাধা- 
রণ লোকের অনায়াসে এরূপ প্রভীতি. জন্মিতে পারে, 
যখন ঈদৃশ প্রনিদ্ধ ও বিশুদ্ধ পরিবারের প্রধান ব্যক্তি 
বিধবার বিবাহ দিতে আরস্ভ করিয়াছেন, তখন অবশ্যই 
উন! হিন্দুধর্ম অনুযায়ী বিধিসিদ্ধ কর্ম । পাছে, লোকের 
নেরূপ সংস্কীর জন্মে, এই ভয়ে, আপনাদিগকে কত 
ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছে । অতএব, সাধুসমাজের প্রধান 
লৌকের আচার ব্যবহারের অন্ুবর্তী হুইয়' চলিলে, লভার 
অভিমত হিন্দুধর্্ব অনুসারে চলা হইবেক, ইহা বলা যাইতে 
পারে না। এজন্য আমার প্রার্থনা এই, আপনারা, কিঞ্চিৎ 
পরিশ্রম হ্বীকার পূর্ব্বক, ছুইটি ফর্দ প্রস্তুত করিয়া, সর্ব” 
সাধারণের গৌচরার্থে প্রচারিত করুন। এক ফর্দে যে 
সকল কর্ম সভার অভিমত হিন্দ্ধর্্ম অনুযায়ী, মে সমুদয়ের, 
অপর ফর্দে, ফে সকল কর্ম সভার অভিমত হিন্দুধর্ম 
অন্ুযায়ী নহে, সে সমুদয়ের, সবিশেষ নির্দেশ খাঁকিবেক। 
ধাহারা যে ফর্দ অনুসারে চলিবেন, তাহারা, আপনাদের 
বিচারে, তদন্ুবূপ ফলতোগ করিবেন । তখন, আপনারাও, 


নির্বিরৌধে, 
প্ধর্শ্সংস্থাপন কব। সভার মুখ্য উদ্দেশ্ট, সেই ধর্মে উপব কেহ আঘাত 
কুবিলে, সেই আততীধীকে নিবস্ত কব, সভাব অবশ্তকর্তব্য কর্খব |” 


এই প্রতিজ্ঞীর অন্থুযায়ী কার্ধ্য স্াঁদনে সমর্থ হইতে 
পারিবেন । 


দ্বিতীয় প্রকরণ। 


পাস ৬ পািিপিিস্পিশাশশ উতিশিশাত পশিশিি 


“বেদে ও মন্বাদি শাঞে, হিন্দু বিধবা! বমণীব বিবাহবিধি নির্দিষ্ট 
আছে কিন এতদ্বিষয়ক প্রশ্ন সম্বন্ধে বঙ্গদেশেব প্রধান ম্মার্ত গীষ্পতি 
সদৃশ নবন্ধীপবাসী পণ্ডিতপ্রবব জগস্মান্ত জীযুত ব্রজনাথ বিদ্যাবঙ্ 
ভট্টাচার্য মহাশয ও কৌড়কর্দিনিবাসী অসাধাবণধীশক্তিসম্পন্ন 
পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহামান্ত শ্রীযুত রামধন তর্কপর্ধনন ভট্টাচার্য মহাশয়, 
পর্ধ্যায ক্রমে, শাম ও যুক্তি বিমিশ্রিত সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। 
সভাগতভ পগ্ডিতমগ্লী ও শ্রোতৃবর্গ তাহা এক মনে এক বাক্যে 
অনুমোদন কবত আনন্দধ্বনি স্থচক বাবংবাঁব হবিধ্বনি প্রকাশ 
কবিয়া। মভামগ্ডপ প্রতিধ্বনিত কবিয়াছিলেন” । 
শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ থিষ্ভারত্ব ভট্টাচার্ধ্যের বক্তৃতা, সমাচার- 
চজ্দ্িকাঁপত্রে, প্রকাশিত হইয়াছে । আমার প্রার্থনা ও 
অনুরোধ এই, শ্রীযুত রামধন তর্কপঞ্চানন ভট্টরাচার্য্যের 
বক্তৃতাটিও, সর্বসাধারণের গৌচরার্থে, প্রকাশিত হয়। 
অনেকের এরূপ সংস্কার আছে, বিগ্ারত্ব মহাশয়, চতুরতা 
ও বিষয়বুদ্ধি, এ উভয়ে এক প্রকার ব্জিরজিত। কিন্তু, 
তর্কপঞ্চানন মহাশয়, বিলক্ষণ চতুর ও অসাধারণ বিষয়- 
বুদ্ধিশীলী বলিয়া, র্ধত্র সবিশেষ প্রনিদ্ধ। সুতরাং, 
তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের বক্তৃতা, বিষ্ারত্ব মহাশয়ের বক্তৃতা 
অপেক্ষা, অনেক অংশে উৎকৃষ্ট ও অধিকতর ফলোঁপ- 
ধায়ক হইবেক, তাহার সংশয় নাই। অতএব, এঁ বক্তৃ- 
তাটি অপ্রকাশিতদথাকা» আমাদের সামান্য বিবেচনায়, 
উচিত ও পরামর্শসিদ্ধ হইতেছে না । 


তৃতীয় প্রকরণ । 


লতা ৯৮২৮১৮৩৮৬০ ০৩০৭৬৮৬৩ প 


* সভাব দ্বিতীষ ও তৃতীয় অধিবেশন দিবসে পণ্ডিতগণ যখন অন্যান 
পঞ্চ সহন্সর লোকের সমক্ষে শান্তর সমুদ্র তর্কদ্ড ঘাব মন্থন করত 
কমনীয় বজ্জতাঁ রূপ অমৃত পির্চন কবিয়! বিধবাবিবাছেব অশান্ত্রীধা 
ও অযৌক্তিকত। সম্বন্ধে যে কিছু সন্দেহ ছিল, তাহ! বিধৌত কবিয়! 
শান্রেব যথার্থ তত্ব ও মন শান্জার্থপিপাস্থ শ্রোভৃবর্গের নিকট 
প্রতিপন্ন কবেন” ইত্যাদি । 


এস্থলে; প্রার্থনা, ও অনুরোধ এই, যে কমনীয় ব্তৃতারূপ 
অম্বত সেচন ছারা, শাস্ত্রের যথার্থ তত্ব ও মর্্ প্রতিপন্ন করা 
হইয়াছে, আপনারা অনুগ্রহ প্রদর্শন পুর্ব্বক, সেই অস্বত- 
ময়ী বক্তৃতীগুলিঃ অবিকল প্রকাশিত করেন। তাহ! 
হুইলে, জনসমাঁজের, যাঁর পর নাই, উপকাঁর করা হইবেক। 
কারণ, বিধবাঁবিবাহের অশীস্ত্রীয়ত। ও অযৌক্তিকতা! বিষয়ে, 
দুরতরপ্রদেশস্থ শীস্রীনভিজ্ঞ লোকদিগের হৃদয়ে যে কিছু 
সন্দেহ আছে, তৎসমুদয়, এ নকল ব্তৃতাঁর বলে, এক 


বারে বিধৌত হইয়া যাইবেক। 


চতুর্থ প্রকরণ । 


১৭ পিপিসিসটিসি পাপী 


্যাহাতে বিধবাবিবাহেব পক্ষপাতী ব্যক্তিদিগের মনে কোন ক্ষোত 
না জন্মের এজন্ সভাব প্রথম অধিবেশন দিবসে, অর্থাৎ ১০ই 
শ্রাবণ তারিখে, সভা, এতন্নগবেব প্রকাণ্ঠ স্থান সমূহে এই মর্শে 
একটি বিশেষ ঘোষণাপত্র প্রচাব কবেন যে, বিধবাঁবিবাহ শা্র- 
সংগত নহে, তৎ্সম্বদ্ধে যদি কাহাবও বাদ প্রতিবাদ কবাঁব ইচ্ছ। 
থাকে, তবে তিনি সভাম্থ হই! অবাধে স্বীয় মত সমর্থন করিতে 
পাবেন” । 
আপনাদের কার্ধ্যবিবরণের এই অংশটি দেখিয়া, ব্যক্তি- 
মাত্রেই বোধ করিবেন, আপনারা, বিনা পক্ষপাতে, 
বিধবাবিবাহসৎক্রান্ত বিচারকা্ধ্য নির্বাহ করিয়াছেন; এবং 
ডজ্জন্য, যুক্তক্ে, আপনাদের প্রশংসা! কীর্তন করি- 
বেন । কিন্তু, কার্ধয দ্বার যেরূপ পরিচয় পাওয়া! যাইতেছে, 
তাহাতে বিধবাবিবাহ শাস্্রসম্মত কি না, বিনা পক্ষ 1তে, 
এ বিষয়ের যথার্থ মীমাংসা করা, ক্ষণকালের জন্টেও, 
আপনাঁদের অভিপ্রেত ছিল, এরূপ প্রতীতি হয় না । সেরূপ 
অভিপ্রীয় থাকিলে, আপনাঁর। নলডাঙ্গার রাজার নিমন্ত্রণ 
রছিত করিতেন না । তিনি নিমন্ত্রিত হইয়া স্ভাঁয় উপস্থিত 
থাকিলে, তীহার সমক্ষে বিচার কার্ধ্য নির্বাহ হইত; 
তাহা। হইলে, কাহারও কিছু বলিবার পথ্থ থাকিত ন1। 
ভীহাঁর নিমন্ত্রণ রুইছিত করাতে, লোকে আপনাদের উপর 
নানাপ্রকার দোষারোপ করিতেছেন । 


রশ এ 


অনেকে এরপও নির্দেশ করিতেছেন, আপনারা ব্রাহ্গণ 
পঞ্ডিতের নিমন্ত্রণপত্রের ন্জে, “যদি আপনি বিধবাবিবাহের 
পক্ষপাতী হন, তাহ! হইলে, আঁপনকাঁর জ্াঁসিবার আবশ্য- 
কতা নাই", এই মর্ষের চিরকুট পাঠাইয়াছিলেন। যদি 
এই নির্দেশে অমুলক না হয়, তাহা হইলে, আপনারা যাঁর 
পর নাই অন্যায় আচরণ করিয়াছেন । ঈদ্বশ আচরণ সভার 
কার্ধ্যবিবরণের সম্পুর্ণ বিপরীত হুইতেছে। কার্ধ্যবিবরণে 
দৃষ্ট হইতেছে, বিধবাবিবাহের পক্ষপাতীদিশের মনে কোনও 
ক্ষোভ না! জন্মে, এজন্য, যাহার ইচ্ই! হুইবেক, তিনি সভাস্থ 
হুইয়া, বিধবাবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা বিষয়ে, স্বচ্ছন্দে বাঁদ 
গ্রতিবাঁদ করিতে পারিবেন, এই মর্শের ঘোষণাপত্র প্রচা- 
রিত হুইয়াছিল। এ দিকে, যদি আপনি বিধবাঁবিবাঁহের 
পক্ষপাতী হুন, তাহা হইলে, আপনার আঁসিবার আবশ্যকতা 
নাইঃ এই মর্ষের চিরকুট ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পত্রের লঙ্গে 
প্রেরিত হইয়াছে । যদি বাস্তবিক আপনারা এরূপ করিয়। 
থাকেন, তাহ! হইলে, আপনাদিশকেও ধিক, আপনাদিগের 
প্রতিষ্ঠিত ধর্শনভাকেও ধিক, এবং ধির্মসৎস্থাপন করা 
সভার মুখ্য উদ্দেশ্ঠ'ঃ এই উদ্দেশ্যনির্দে্শবাক্যকেও ধিক্কা। 
দেশের ধর্মরক্ষার জন্য সভ। স্থাপন করিয়া, অভিপ্রেত 
নাধনের জন্য মিথ্যা ও প্রতারণার আত্রয়গ্রহণ যথার্থ 
ধার্ম্িকের লক্ষণ বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না । 

বাহার নাম ধর্ম তিনি, পৃথিবীর সর্ব প্রদেশেই, স্বীয় 
উপাসকদিগের আঁচরণদোষে, নিতান্ত 'হুতমান ও ওগ্ঠপ্নত- 
প্রাণ হইয়া, অতি কষ্টে কালহরণ করিতেছেন । 


পঞ্চম প্রকরণ । 

ধর্মসভার অন্ুমত্যন্থুসারে, সভার সহুকারী সতাঁপতি শরীয়ুত 
জনমেজয় ঘটক মহোদয়, বিধবাবিবাঁছের অশীস্ত্রীয়তা ও 
অযৌক্তিকতা। বিষয়ে, যে কৌতুককরী বক্তৃতা করিয়া- 
ছিলেন, আপনারা, দেশের ধর্ধরক্ষার নিমিভ্‌, ভাঁহা! 
প্রচারিত করিয়াছেন । বিধবাবিবাহ শাস্্রসম্মত ও যুক্তি- 
সংগত নহে, ইহা! প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াসে, ঘটক মহোদয় 
ষে রথা যত ও ব্যর্থ পরিশ্রম করিয়াছেন, সে জন্য তাহাকে 
ধন্যবাদ দেওয়া, তদীয় আত্মীয়গণের পক্ষে, তাদৃশ দোষের 
কথা নছে। কিন্তু, আঁপনাঁরা, কোন বিবেচনায়, এ 
বক্তৃতা, সর্বসাধারণের গৌঁচরার্থে, প্রগরিত করিলেন, 
রুৰিয়া উঠা কঠিন। অথবা, উহা প্রচারিত করিয়া, 
আপনারা জনসমাঁজের যথেষ্ট ইফসাঁধন করিয়াছেন । 
বক্তৃতাটি, যাঁর পর নাই, হাস্যরসোদ্দীপক  পাঠকালে, 
অবিশ্রীন্ত হাস্য করিতে করিতে, শ্বামরোধ উপস্থিত হয়। 
বস্তভতঃ, এবৎবিধ হাঁন্তরসোদ্দীপক পদার্থ, পুর্বে আর 
কখনও, পুস্তকাকারে আবির্ভূত হুইয়াছে, তাহার নিদর্শন 
পাওয়া যায় ন! । স্পট কথ! বলিতে গেলে, ধর্মমশীজ্- 
সংক্রান্ত এতাদুশ হুরূহ বিষয়ের মীমাঁংসায় হস্তক্ষেপ কৰা, 
ঘটক মহোদয়ের প্রক্ষেঃ যৎপরোনাস্তি অসংসাহসিকের 
কার্য হইয়াছে । ইহাকেই “আদা ব্যাপারী হুইয়। জাহাজের 
শবর লওয়া ” বলে। 

ঘটক মহোদয় বিজ্ঞাপনস্থলে লিখিয়াছেন “যে সময় 
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ধর্ঘমরক্ষিণী সতাঁয় বক্তৃতা করিয়াছিলাঁম তৎকালীন কয়েক 
জন মহামহোপাধ্যায় ধর্মশাস্ত্রবেতা পণ্ডিতমহোঁদয়গণ তথায় 
উপস্থিত ছিলেন । তাহারা মণ্কৃত অর্থ, সকল শাকের 
প্ররূত অর্থ বলিয়া অনুমোদন করেন” । পণ্ডিতমহোদয়গণ, 
ঘটকমহোদয়ের কৃত অর্থ সকল শাস্ত্রের প্রক্কত অর্থ বলিয়াঃ 
অঙ্গমোদন করিয়াছেন, ইহা ঘটকমহোদয়ের পক্ষে, যার 
পর নাই শ্লীঘাঁর বিষয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু, পঙ্ডিতমহো- 
দয়গণ কিরূপ মহামহৌঁপাধ্যায় ও কিরূপ ধর্মশীস্রবেভাঃ 
এই অন্থুমোঁদন তাহার সম্পুর্ণ পরিচয় প্রদান করিতেছে। 
পণ্ডিতমহৌদয়গণের উত্তরোভর যক্্রপ প্রীতিকর পরিচয় 
পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে সাহারা, সকল অনর্থের মুল 
অর্থের অনুরোধপরতন্ত্র হুইয়াই, ঘটকমহোঁদয়ের কৃত অর্থ 
সকল শীস্ব্ের প্রকৃত অর্থ বলিয়। অন্থমোদন করিয়াছেন, 
তাহার সংশয় নাই । মহামহোপাধ্যাঁয় মহোদয়ের! কিরূপ 
প্রকৃতির লোক, ষষ্ঠ প্রকরণে তাহার প্ররুত পরিচয় 
প্রদত্ত হইবেক। 

যাহা হুউক, এই বক্তৃতার আশ্রয় লইয়া, বিধবাবিবাহ 
শীস্্রসম্মত ও যুক্তিসংগত নহে, ইহা প্রতিপন্ন করিতে 
প্রয়াস পাঁওয়। সর্বসাধারণের উপহাসাস্পদ হওয়া মাত্র । 
ইহাকেই, “ছাগ দ্বার! যবমর্দদনচেষ্টা,” অথবা, “নারমেয়পুচ্ছ 
ধরিয়৷ সাগরপারপ্রয়াস” বলে। ফলকথা এই, ঘটক 
মহাশয়ের আম্পর্ধার একশেষ ও আপনাদের অবিষ্ৃষ্য- 
কারিতার পরা কান্ঠ। দর্শনে, সর্বনাঁধারণেঃ সাঁতিশয়, 
বিন্বয়াপন্ন হইয়াছেন । 


বন্ঠ প্রকরণ । 


নলডাঙ্গার সমাজপতি ওতুত রাঁজ। প্রমথভূষণ দেব রায় 
কতিপয় বিধবার বিবাহ দিয়াছেন । বিধবাঁবিবাহ শাঁক্সসম্মত 
কার্য নহে, ইভ! প্রক্কত প্রস্তাবে প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াসে, 
সভ্য মহোদয়েরা, বহু ব্যয স্বীকার পূর্বক, বঙ্ছের শিরোরত্ব- 
স্বরূপ প্রধান প্রধান পণ্ডিত মহ্বোদয়দিগাকে একত্রীভূত 
করিয়াছিলেন । বঙ্গের সেই শিরোরতু মহোদয়েরা) সভা 
মছোদয়বর্ণের সন্তোধার্যে, উহাদের অভিমত বাবস্থাঁয় স্ব স্ব 
নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন । 
সভার কারধ্যবিবরণে যেরূপ নির্দিষউ হইয়াছে, তদন্ু- 
সারে, এ ব্যবস্থাপত্র একবিৎশতি দিথিজয়ী পণ্ডিতের মা 
স্বাক্ষর আছে। কিন্তু, স্বাক্ষরকারী পণ্ডিত মহোদয়ের, 
শাস্ীয় প্রমাণ দ্বারা, স্বাক্ষরিত বাবস্থার প্রামাণা নৎস্থাপন 
করেন নাই । শুতরাৎ, কেবল তীহাদের স্বাক্ষরের উপর 
নির্ভর করিয়া, বাবস্থরি প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া লইতে 
হুইবেক। কিন্তু, পুজনীয় পণ্ডিত মহোঁদয়দিখের যেরূপ মান 
সঙ্্রম ও খ্যাতি প্রতিপত্তি দঁড়াইয়াছে, তাহাতে কেহই 
তাঁহাদের বাঁকো বিশ্বাস ও ব্যবস্থায় আস্থা করিতে সম্মত 
নছেন। ভীহাদের, চাঁলি চলন দেখিয়া, লোকের এই 
হক্ষাঁর জন্মিয়াছে যে, তীহাঁদের অর্থলোভ অতি প্রবল ; 
অর্থলাভ হইলে, অথবা অর্থলাঁভের প্রত্যাশ! থাঁকিলে, 
ব্যবস্থা বিষয়ে তীহ্ারা, যাঁর পর নাই, যথেচ্ছচার করিয়! 


[ ১২ এ 


থাঁকেন। এমন স্থলে, প্রামাণ্য প্ররতিপাদক শাস্ত্রীয় প্রমাণ 
ব্যতিরেকে, কেবল তীহাদের স্বাক্ষর দেখিয়?ঃ কেছ তদীয় 
ব্যবস্থায় আস্থা করিবেন, সে প্রত্যাশ! করিতে পাঁর৷ 
যায় না। 

আমি, আক্রোশ বা বিদ্বেষ বশতঃ, এ দেশের পুঁজনীয় 
পত্তিতবর্গের উপর, অন্ভায় বা অসদৃশ দোষারোপ করি- 
তেছি, এরূপ ভাবিবেন না । দেখুন, কিছু কাঁল পুর্বে 
প্রত্যেক জিলাঁয়, যথাঁশীস্্র বাবস্থা! দিবার জন্য, এক এক 
জন ধর্মশাস্্রজ্ঞ পণ্ডিত নিযুক্ত ছিলেন । উীহারা, সচরাচর, 
আদালতের জজ পণ্ডিত বলিয়া উল্লিখিত হইতেন । এই 
পণ্ডিতচুড়ামণি, বেতনভোী ধর্শাবতারেরা অত্যস্ত উৎকোঁচ- 
গ্রাহী অর্থাৎ ঘুনখোঁর ছিলেন, এবং ব্যবস্থাদাঁন বিষয়ে, 
যার পর নাই, যথেচ্ছচার করিতেন, শীক্ম ও ধর্খের দিকে, 
ভুলিয়াও, দৃষ্টিপাত করিতেন না। বাদী ও প্রতিবাদী, 
উভয়েই, ধন্মীবতার পণ্ডিত মহারাজের আন্গত্য করিতে 
আরম্ত করিতেন । উভয়ের মধ্যে যে পক্ষ, উৎকোচের 
আধিক্য ও তদীয় আত্মীয়গণের অন্থরোঁধ দ্বারা, তীহাঁকে 
বশীভূত করিতে পারিতেন, সেই পক্ষের অভিমত ব্যবস্থাই 
তদীয় ধর্মলেখনী হইতে বহির্গত হুইত। পণ্ডিতগণের 
ঈদৃশ যথেচ্ছচার দর্শনে, যৎ্পরোনান্তি বিরক্ত হইয়া, 
রাঁজপুরুষেরা আদালতের জজ পণ্ডিতের পদ একবারে 
রহিত করিয়া! দিয়াছেন । 

আপনাদের সংগৃহীত ব্যবস্থাপত্রে একবিংশতি দিগীজ 
পণ্ডিত নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন । তন্মধ্যে, শ্রীযুক্ত ব্রজনাঁথ 
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বিষ্ভারডু সর্বপ্রধান সমাজ নবদ্বীপের, সুতরাং সমস্ত গৌড় 
দেশের, সর্ব প্রধান ম্মার্ত বলিয়া পরিগণিত । শ্রীযুত ভূবন- 
মোহন বিষ্ভারত্ব ক্র্বব প্রধান সমাজ নবদ্বীপের, সুতরাঁৎ সমস্ত 
গৌড় দেশের, সর্বপ্রধান নৈয়াঁয়িক বলিয়া! পরিগণিত । 
বিজ্বপুষ্ষরিণীনিবাসী শ্রীযুত প্রসন্নচন্দ্র ন্যায়রত্বু, ও কৌড়- 
কদিনিবাসী জযুত রামধন তর্কপ্থশনন, ইহারাঁও এ দেশের 
অতি প্রধান নৈয়ায়িক বলিয়া পরিগণিত । আমি এই 
চারি জনের বিষয় সবিশেষ অবগত আছি ১ এজন্য, অনা- 
য়াসে নির্দেশ করিতে পারি» ইহারা চারি জনে এক্ষণে 
এ| দেশে সর্বোচ্চ শ্রেণীর পণ্ডিত। অবশিষ্ট সতর জনের 
মধ্যে কে কোন শীক্তরব্যবসীয়ী, এবং বুদ্ধি, বিদ্যা, ক্ষমতা 
অনুসারে, কে কোন শ্রেণীর পণ্ডিত বলিয়া! পরিগণিত 
হুইয়। থাকেন, আমি তাহা! বিশিষরূপ অবগত নহি। 
এজন্য, তীহাদিগ্কে পরিত্যাগ করিয়াঃ প্রথম নির্দিষ্ট চারি 
মহামহৌপাধ্যায়ের বিষয়ে, স্বীয় বক্তব্য নিবেদিতেছি। 
শ্বীযুত ভুবনমোহন বিগ্ভারত্ু, গযুত প্রসন্নচন্দর হ্াঁয়রত্ব, 
শ্রীযুত রামধন তর্কপঞ্চাঁনন, এই তিন জন, অতি প্রধান 
নৈয়ায়িক বলিয়া পরিগণিত অর্থাৎ, ইহারা রীতিমত 
হ্যায় শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিয়াছেন, এেবহ হ্যায় 
শাকের প্রধান অধ্যাপক বলিয়া, সাঁধুসমাজে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছেন। ইহারা স্মার্ত নেন, অর্থাৎ, রীতিমত স্মৃতি- 
শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অনুশীলন করেন নাই; তুতরাঁৎ, 
স্মৃতিশীস্্র বিষয়ে সম্পুর্ণ অনভিজ্ঞ । যে বিষয়ে খাহাঁর! 
সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, সে বিষয়ে তাহাদের মত প্রকাশ করিবার 


পি 4 


অধিকার নাই। সুতরাং, নৈয়ায়িক হুইয়া, স্মৃতিশাস্ত্ 
ক্রান্ত বিষয়ে, মত প্রকাশ করিতে গেলে, কর্মকাঁরের 
কুস্তকাররৃত্তি অবলম্বনের হ্যায়, অর্থাৎ কামার হইয়া 
কুমারের কর্ে হাত দেওয়ার মত, কেবল অনধ্ধিকণরচর্চ। 
ও স্বীয় অবিজ্ঞতাঁর পরিচয় প্রদান মাত্র কর! হয় । এজন্য, 
এই তিন জনে যে আপনাদের অভিমত ব্যবস্থায় স্ব স্ব 
মাঁম স্বাক্ষর করিয়াছেন, তন্দারা কেবল শীাছাঁদের অন- 
ধিকাঁরচর্চা ও অবিজ্ঞতার প্ররুষ্টরূপ পরিচয় প্রদান কর! 
হুইয়াছে। ভীহাদের তিন জনের কথা দুরে থাকুক, 
তাহাদের মত শত সহত্র জনে নাঁম স্বাক্ষর করিলেও, 
স্মৃতিশশীস্্র সংক্রান্ত বাবস্থার প্রামাণ্য অংস্থাপিত হইতে 
পারে না। অতএব, তীাহাঁরা স্বাক্ষর করিয়াছেন বলিয়া, 
আপনাদের সংগৃহীত ব্যবস্থা! সর্ঝত্র আদরণীয় হুইবেক, এ 
আশা! নিরবচ্ছিন্ন ভুরাশা মাত্র । 
এস্থলে আমার প্রার্থনা এই, বঙ্গের শিরোরত্ব এই তিন 
মহামহোপাধ্যায়ের বিষয়ে যাহা! উক্ত হইল, তাহা অযুক্ত 
বিবেচনা করিয়া, সহসা বিরক্ত হইবেন না। আপনা- 
দিশকেই জিজ্ঞান! করি, কোনও ব্যবস্থার প্রয়োজন হইলে, 
আপনারা কখনও, কোনও নৈয়ায়িকের নিকটে শিয়া, 
তদর্থে প্রার্থনা করিয়! থাকেন কি না? আমার যত দূর 
বোঁধ আঁছে, তাহাতে, ব্যবস্থার গুয়োজন হইলে, কেহ 
কখনও নৈয়ায়িকের নিকটে খাঁন না, এবং নৈয়ায়িকেরাও, 
দৈবাৎ কেহ ব্যবস্থা প্রার্থনায় তীহাদের, নিকটস্থ হইলে, 
বিলক্ষণ ব্যতিব্যস্ত হুইয়! পড়েন। তারা, “আমি ব্যবস্থা 
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দিতে অক্ষম” এ কথা বলিতেও লজ্জ। বোধ করেন, এবং 
স্মৃতিশীস্ত্র বিষয়ে সম্পুর্ণ অজ্ঞত| বশতঃ, ব্যবস্থা দিতেও 
সমর্থ নছেন। , ফলকথ1 এই, তীহীারা আপনাদিণকে 
ব্যবস্থাদাীনে অধিকারী বলিয়! মনে করেন নাঃ এবং ধাহ্ছা- 
দের ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়, শ্ীহীর! ভুলিয়াও নৈয়ায়িকের 
নিকট তদর্থে উপস্থিত হন না । তবে, সময়ে সময়ে, ইহাঁও 
দেখিতে পাঁওয়া যাঁয়, আঁড়াআাঁড়ির স্থলে, গরজ আ'টকা- 
ইলে, স্বপক্ষনমর্থনের জনা, নৈয়াঁয়িকেরাও স্মার্ভ বলিয়া 
পরিগৃহীত হুইয়। থাকেন । তাহার কারণ এই, নৈয়ায়িকেরা 
বড় পণ্ডিত বলিগ্র!॥ সামান্য লোকের বোধ ও বিশ্বান 
আঁছে। ন্ুৃতরাৎ, হাব স্বাক্ষর করিযাঁছেন শুনিলে, 
তাহারা, ব্যবস্থার প্রামাণ/ বিষয়ে, আর সন্দেহ বা আপত্তি 
করিতে চাছে না| স্মাঁপনারাঁও, নিরবচ্ছিন্ন সেই আভি- 
প্রায়েই, শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন বিষ্ঞারত্ব প্রভৃতি নৈয়ায়িক 
মহোদয়দিণের স্বাক্ষর সংগ্রহ করিয়াছেন । নৈয়াষিকের! 
ব্যবস্থাদানে কত দূর সমর্থ, এন াহাদের দত্ত ব্যবস্থা! কত 
দুর আদরণীয়.ও বিশ্বননীয় হওয়া উচিত, তাঁহার উদাহরণ 
স্বরূপ, একটি কৌডুককর উপাখ্যান উদ্ধৃত হইতেছে । 

“এক গ্রামে ছুই বিদ্যাব[গীশ খড ছিন্ন । ইহাল। ছুই সতোদব। জ্যেষ্ঠ 


নৈযাধিক, কনিষ্ঠ্মাত | এক দিন, এক শার্িি ববও। ভানিছে গিযাছিলেন। 
স্ম্ভ িদ্যাবাগীশ বাটীতে নাই শুনিসা, তিনি চলিখ। যাইতেছেন দেখিয়া, 
নৈযাধিক বিদ্যাবাগীশ জিজ্ঞাস। কবিলেন, তুমি কি জঙ্গে আদিঘ।ছ। তিনি 
কহিলেন, আমাব একট তিন কসবেব দৌহিত্র মবিষাছে, তাহাকে পুতিব 
বা পোডাইব, ইহাঁব র্যবস্থা জানিতে আপিযাছি। নৈধোধিক অনেক ভাবিয! 
চিত্তিযা ক্ছিলেন, ভাহ[কে পুতিষা ফেন। সে বাক্তি জানিতেন, দিন ব২সবেব 
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ছেলেকে পোড়াইনে হয, পুতিতে হয ন।, তথাপি, সঙ্গেহ কবিষ্া, জিজ্কাস। 
কবিতে আপিযাছিলেন। এক্ষণে, পুতিতে হইবে, এই বাবস্থা শুনিয।, তিনি 
সন্দিপ্ধ মনে ফিবিষা যাইতেছেন, এমন সমযে, পথিমধো, স্মার্তেব সহিত 
সাক্ষাৎ হইলে, জিজ্ঞ/সিলেন, পুতিব ন! পোঁডাইব । শ্তিনি পৌঁড়াইতে বলি- 
লেন। তখন সে বাক্তি কহিলেন, ভবে বড মহাশষ পুতিতে বলিলেন বেন! 
ম্মর্ত, জ্যেষ্ঠেব মাঁন রক্ষাব জন্য, কহিলেন, তিনি পবিহাস কবিষাঁছেন । অনস্তব 
তিনি, বাঁটীতে গিষা, জোষ্ঠকে কহিলেন, কি বুঝিষা আপনি এমন ব্যবস্থা! 
দিলেন, পোডাঁইবাব স্থলে পুতিতে বলা অতি অন্যাষ হইযাঁছে। নৈষাধিক 
কহিলেন, আমি, অনেক বিবেচন। কবিষাই, প্ুুতিতে বলিঘাছি। পুতিযা 
বাখিলে, যদি পোভ!ইবাব দবকাঁন হুষ, তুলিঘ। পোড।ইন্ে পাবিলেক , কিন্ত, 
যদি পোন্ডাইতে বলিতাম, তখন পোঁডাইযা। ফেলিলে, যদি পুর্তিবাব দব- 
কার হইত, খন কোথাষ পাই”) (১)। 

জ্রীযুত ত্রজনাথ বিস্যারত্ স্মার্ত  শুৃতরাঁৎ, ব্যবস্থ। দানে 
যথার্থ অধিকারী; এব, তীহার স্বাক্ষরিত ব্যবস্থ। প্রামা- 
পিক বলিয়া পরিগৃহীত হওয়া উচিত। কিন্তু” গুণসাঁগর 
বিষ্ভারত্র মহাশয় ব্যবস্থা দান বিষয়ে, পুর্ব্বোলিখিত জজ 
পণ্ডিত মহোদয় দিগের ন্যায় যাঁর পর নাই যথেচ্ছচারী 
বলিয়!, লোকালয়ে বিলক্ষণ পরিচিত হইয়াছেন । এজন্য, 
কেহ তাঁহার ব্যবস্থায় আস্থা! করিতে সম্মত নহছেন। তাহার 
বিষয়ে লোকের এই সংস্কার জন্মিয়াছে যে, তিনি 
অর্থলালমাঁর এন দুর পর্য্যস্ত বশীভূত, যে অন্ত, কিঞ্িৎ 
টৈতলবট পাইয়া, যে ব্যবস্থায় নাম স্বাক্ষর করিলেন ; 
কল্য, তদপেক্ষ। কিঞ্ধিৎ অধিক. তৈলবট উপস্থিত 
হইলে, উহ্থার সম্পুর্ণ বিপরীত ব্যবস্থার, অক্ষুন্ষচিতে ও 





(১) রজবিলান। প্রথম পরিশিষ্ট । 
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অক্ানবদনে, মাম স্বাক্ষর করিবেন । কোনও স্থানে, এক 
দিন, এরূপ কথোপকথন শুনিযা, আমি বিশ্বীস করিতে 
সম্মত হুই নাই।,. ভাবিলাম, যিনি, অর্ধপ্রধান সমাজের 
সর্বপ্রধান স্মার্ত বলিয়া, সাধুসমাজে প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছেন ॥ 
অর্থা্। সকলে ধাহাকে ধর্শশাঁন্ত্রের সব্প্রধান মীমাঁসা- 
কর্তা বলিয়া স্থির করিয়! রাঁখিয়াছেন, তিনি কখনই 
এত অসার ও এত অপদার্থ হইতে পাঁরেন না, যে, তুচ্ছ 
লাভের লোভে, ইহ কালে ও পর কালে এক কালে জলা'- 
জলি দিবেন । এ বিষয়ে আমার ভ্রম দূর করিবার জন্য, 
কেহ কেহ তীয় যখেচ্ছচারের উদাহরণ দেখাইতে লাশি- 
লেন। আমি ভাঁছাঁতে, কোনও মডে, বিশ্বাস করিতে 
সম্মভ হইলাম ন। | 

অবশেষে, তাঁহারা, ময়মননিংহ জিলার একটি মোক- 
দমাঁর (১) উল্লেখ করিয়া, কহিলেন, ধোর্ছ্িকচুড়ামণি 
বিষ্ভারতু মহোদয়, এই মোকদ্দমায়, এক বিষয়ে, পরস্পর 
সম্পুর্ণ বিপরীত ছুই ব্যবস্থা দেন । 

"শান্ত্রান্ুসারে, দত্তক পুক্র ভিন্ন গোত্রের ধনাধিকারী 
হইতে পারে কি না”, 
এই প্রশ্থের, ধর্ম্মাবতার বিদ্ারত্ব মছোদয়, এক পক্ষকে; (২) 
“শান্ত্রান্ুসাবে, দত্তক পুজ্ ভিন্ন "গাত্রের ধনাধিকারী 
হইতে পারে না”, 





(*) ইঙ্গরেজি ১৮%৪ সাঁলের ২৩ নম্বরের মোকদ্দমার | 
(২) ৰাঁদী জ্কিশোরশর্ধম1 চৌধুরী গ্রতৃতিকে । 
৬ 
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এই ব্যবস্থা ; অপর পক্ষকে, (১) 
“শাস্্রানুসাঁরে, দত্তক পুজ্র ভিন্ন গোত্রের ধনাধিকারী 
হইতে পারে” 
এই ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। এই ছুই দেবছুর্লভ ব্যবস্থাই আদা- 
লতে দ্বাখিল হুইয়াছিল, এবং এই মোকদ্দমা কলিকাঁতাঁর 
হাইকোর্ট পর্য্যন্ত গিয়াছিল” । ইহ! অবগত হুইয়া, আর 
আমার কিছু বলিবার পথ রহিল না । আমি, কিয়ৎ ক্ষণ, 
অবাক ও হুতবুদ্ধি হইয়া রছিলাম ; অনস্তর, সবিশেষ অন্থ- 
ধাবন করিয়া, বিলক্ষণ বুঝিতে পাঁরিলাম, এ দেশের ব্রাঙ্গণ 
পণ্ডিতের অকর্তব্য কিছুই নাই। যিনি এ দেশের সর্বব- 
প্রধান সমাজের সর্বপ্রধান স্মার্ভ ; সুতরাৎ এ দেশে ধর্ম 
শীতের সর্বপ্রধান মীমাঁৎসাকর্তা। বলিয়! প্রতিষ্ঠিত ; এবং 
সেই হেতু বশতঃ, ধাহার ব্যবস্থা সর্বত্র নির্বিবাদে অর্ব্ব 
লোকের শিরোধার্য্য হইবার কথা; এবং» আপনাদের সভার 
কার্ধ্যবিবরণে, খাঁহার নামে 'ীস্পতিসদৃশ+ঃ “স্তিতপ্রবর” 
“জগন্মান্”, এই সকল অসামান্য বিশেষণ যোঁজিত হুই- 
যাছেঃ যখন সেই মহাপুরুষের এই আচরণ, তখন 
আর, এ দেশের পৃজনীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত জন্প্রদায়ের উপর, 
কাহারও শ্রদ্ধা ও বিশ্বান থাকা সম্ভব নছে, উচিত নহে, 
আবশ্যকও নছে। 
কিঞ্চ, আপনাদের প্রতিষ্ঠিত ধর্মাসতার চতুর্থ সাংবৎ- 
সরিক অধিবেশনে, ধর্মশীল সদাশয় বিস্তার মহাশয়, 
হস্কৃত ভাষায়, যে বস্তৃত৷ করিয়াছেন, সেই বন্ৃতাতেও 


[ ১৯ ] 


তদীয় ব্যবস্থাবিষয়ক অসংগত যথেচ্ছচারের সম্পুর্ণ পরিচয় 
প্রদত্ত হুইয়াছে। তিনি এঁ বক্তৃতায়, বিধবাবিবাহ শী্ম- 
সম্মত কার্ধ্য নহে, ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন, আপনাদের 
এরূপ বোধ ও “বিশ্বান জন্মিয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। 
কিন্তু, ব্রজবিলাঁন নাঁমক পুস্তকে; সুস্পষ্ট রূপে, প্রদর্শিত 
হইয়াছে, বিষ্তারতু মহাশয়, আপনাঁদের সস্তভোষার্থে, 
অর্থাৎ, আপনাঁদের নিকট হুইতে ভালরূপ বিদায় আদায় 
করিবার অভিসন্ধিতে, বন্তৃতাঁর আরম্ভ ভাগে, বিধবাঁবিবাহ 
শীস্্নিষিদ্ধ ও অসম্ভব, এইরূপ নির্দেশ করিয়া, উপ- 

ংহাঁর ভাঁগে যেরূপ কৌশল করিয়াছেন, তাহাতে বিধবা- 
বিবাহ সর্বতোভাবে শাস্্সম্মত কাঁ্ধ্য বলিয়া, নির্ববিবাদে 
প্রতিপাদিত হইয়াছে | যথাঃ 

“পঞ্চম প্রশ্ন । 


বাচাদত্তেতি কাশ্টপবচনেন বাগ্দভাদীনাং জ্ত্রীণাৎ বিবাহ 

করণে নিন্দাশ্রবণাঁৎ তৎপবিণয়নে কেষাঁমপি প্রবত্তিন শ্াঁৎ 

অতঃ সন্পুর্ণা আপদুপস্থিত। তত্রৈব পরাশববচনৎ প্রাতি- 

গ্রাসববিধায়কম্‌” 

বাচাদত্তী এই কাগ্তপবচনে বাগ্ত প্রভৃতি ভ্রীদিগেব বিবাহকবণে 

নিন্দাকীর্তভন আছে, এজন্য তাহাদিগকে বিবাহ কবিতে কাহাবও 

প্রবৃত্তি না হইতে পাঁবে, স্থৃতবাং সম্পূর্ণ আপদ উপস্থিত । পরাশব- 

বচন সেই বিষযেই বিশেষবিধি হইকেছে। 

খুড় মহাশযেব উপসৃ্হাব ভাগেব এই অংশটি দেখিযা, আমার সন্দেহ 
হইডভেছে, যখন আরে ন'মিব, তোমাদেব হইয়াই নাঁচিব ও গাইব, এই 
অ(শয দরিযা, নলডাঙ্গাব চেওন] বাহাছুবেব নিকট হইতে» তৈলবট লওয়া 
হইযাছে। যাহা লিখিযাছেন, তাহা দ্বাবা, কৌশল করিষা, ভাঁতিকূল, 
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বৈষ্ণবকুল, উভয বক্ষ! কব হইয়াছে । প্রথমতঃ, বিধবাবিবাহ শান্ত্রবিরুদ্ধ 
ও অসম্ভব, এইরূপ লিথিযা, শ্রীমতী যশোহবহিন্দুধর্শবক্ষিনী সভ। দেবীর মন 
রাখিযাছেন ; আব, উপরি নির্দিষ্ট অংশটুকু লিখিযা, নলডাঙ্গাব চেঙনা 
বাহাছুবেব মান রাখিযাছেন। এক্ষণে, ম্প্ প্রভীষমঠন হইতেছে, বিধবাঁব 
বিবাহপক্ষে শ্রীমান্‌ বিদ্যাবত্ খুড়ব সম্পূর্ণ আন্তরিক টান আছে, 'অন্ত পক্ষে 
কেবল মৌথিক। কারণ, বিবাহের পক্ষে যাহ। লিথিয়াছেন, ভাঁহা অকাট্য ; 
বিবাহের বিপক্ষে যাহা! লিখিয়াছেন, তাহা টেকপই নয় । পবাশববচন 
বাগ্তা। কণ্তাব বিষষে, এই যে কথ। বলিযষাছেন, সে ছেলেখেল। মাত্র; 
কাবণ, এ দিকের চন্দ্র ও দিকে উঠিলেও, পবাশববচন বাগ্দত্তাবিষষক, ইহা 
কদাঁচ সাব্যস্ত হইবাব নহে । আব, এ দিকে, কাশ্তপবচনে বাপ্দত্| প্রভৃতি 
স্রীদিগেব বিবাহেব যে নিষেধ আছে, লেই নিষেধ বহিত কবিয়া, পরাশব 
বিবাছেব বিশেষ বিধি দিযাছেম, এই যে নির্দেশ কবিয়াছেন, ইহ। অকাট্য । 
নলডাঙ্গার চেগনা বাহাছুবকে, প্রথমতঃ, লক্্মীছাড়। ও বকেশ্বর ঠাহরাইয়া- 
ছিলাম; এক্ষণে দেখিতেছি, ইনি এক জন খুব তুখড় পিয়ান ছোকবা। 
বিদ্যাবত্র খুড়কে হাত কবিষ1, ভিতবে ভিতবে, কেমন কাজ গুছাইযাঁ লইঘ|- 
ছেন। অথবা, তিনি দেখিতে যেকপ শিষ্ট ও শান্তপ্রকৃতি, তাহাতে এটি 
তীহার বুদ্ধিব খেলা বলিযা বোধ হয না। মন্কুমদাব বলিয়া তাহার যে একটি 
বেদড়া মন্ত্রী আছেন, এটি তাবই ভেঁদড়ামি। 

অমাধিক, উদাবচিও, শ্রীমান্‌ বিদ্যাবত্র খুড় মহাশয় লিখিযাছেন, কাণ্ঠপ- 
বচনে বাগ্ত্তা প্রভৃতি স্্রীদিগেব বিবাহে নিন্দাকীর্ভন আছে, স্মৃতবাত, 
কেহ তাহাদিগকে বিবাহ কবিতে সম্মত হইবেক না? পরাশব সেই বিষযেই 
বিশেষ বিধি দিযাছেন; অর্থাৎ, বাতা! প্রভৃতির বব ক্লীব প্রভৃতি স্থিব 
হইলে, তাহাদেব পুনর্রার বিবাহ হইতে পাবিবেক, পবাশব এই বিধি 
দিষাছেন। খ্ভ মহশযেব উল্লিথিত কাশ্তঠপবচন এই , 


সগ্ড পৌনগবাঃ কল্য। বর্জনীয়াঃ কুলাধদাঃ। 
বাচাদভা। মনোদভ। ক্লুতকৌতুকমন্ল। ॥ 
উদকম্পর্শিত1 ঘ1 চ যা! চ পাণিখৃহীতিকা। 
অগ্রিৎ পবিগ্রতা যা চ পুনরুগুভবা চ যা। 
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ইত্যেতাঃ কাশ্যপেনোক্তা দহস্তি কুলমগ্সিবৎ (১) ॥ 

বাচাদত্বা অর্থাৎ বাক্য দ্বারা যাহাকে দান করা গিযাছে, মনোদত। অর্থ/ৎ 
মনে মনে যাহাকে দান কব! গিয়াছে, কৃতকৌতুকমঙ্গ; অর্থাৎ যাহাব হস্তে 
বিবাহস্থত্র বন্ধন করপগিষাছে, উদকম্পর্শিতী অর্থাৎ যাহাকে যথাবিধি দান 
কব! গিষাছে, পানণিগৃহীতিকা অর্থাৎ যাহাব পাঁধিগ্রহণ যথাবিধি সম্পন্ন 
হইযাছে, অগ্নিং পবিগতা! অর্থাৎ যাহাব কুশগ্ডিকা যথাবিধি নিষ্পন্ন হইযাছে, 
পুনর্ভৃগ্রভব। অর্থাৎ পুনর্ভৃব গর্ভে যাহাঁব জন্ম হইয়াছে, কুলেব অধম এই 
সাত পৌনর্ভব কন্ঠা বর্জন কবিবেক | এই সাত কাশ্তপোক্তা কন্ঠা, বিবাহিতা 
ভইলে, অগ্নিব ভ্তাঁষ, কুল দগ্ধ কবে । 

খুড় মহাশযেব মীমাংসা অন্ুসাঁবে, এই কাশ্ঠপবচনে ষাহাদেব বিবাহ 
নিনিত ও নিষিদ্ধ হইযাছিল, পবাশব, অন্থুদ্দেশ প্রভৃতি পচ স্থলে, তাহাদেৰ 
বিবাহেব বিধি দিযাঁছেন। স্থৃতবাৎ, অন্দ্দেশ প্রভৃতি পাঁচ স্থলে, বাচাদত্।, 
মনোদত্ত।, কৃতকৌতূকমঙ্গলা, উদকম্পর্শিতা, পাণিগৃহীতিকা, অগ্নিং পবিগতা, 
পুনর্ভৃপ্রভবা, এই সাত প্রকাব কন্ঠাব বিবাহ বিধিপিদ্ধ হইতেছে । তন্মধ্যে, 
উদকম্পর্শিতা। অর্থাৎ যাহাঁকে যথাবিধি দান কৰা গিযাছে, পাণিগৃহীতিক। 
অর্থাৎ যাহা পাঁণিগ্রহণ যথাবিধি সম্পন্ন হইযাঁছে, অগ্নিং পৰিগতা অর্থাৎ 
যাহাব কুশণ্ডিকা যথাবিধি নিষ্পন্ন হইযাছে; এই তিন কন্ঠাকে বিবাহিতা 
বলিষা গণ্য কবিতে হইবেক । এই তিন কন্যাব পতি মৃত, পতিত, প্ররজিত 
প্রভৃতি স্থির হইলে, খুড় মহাশযেব মীমাংস! অন্গরবে, পবাশবেব বিশেষ- 
বিধিব বলে, তাহাদেব বিবাহ হইতে প1বিতেছে। স্লুতবাঁং, বিদ্যাসাগবেব 
ব্যবস্থাব সহিত, খুড় মহাশযেব মীমাংসাব, আব কোনও অংশে, অণুমাত্র 
প্রভেদ ব1 বৈলক্ষণ্য থাকিতেছে নাঁ। এক্ষণে সকলে দেখুন, খুড় মহাশষ 
কেমন চালাকি খেলিযাছেন , শ্রীমতী যশো হবহিন্দুধর্খববক্ষিণী সভ। দেবীব দিব্য 
চক্ষে ধুলিমুষ্টি প্রক্ষেপ কবিষা, নলডাঙ্গাৰ তৈলবটের সার্থকত| সম্পাদন 
কবিয়াছেন কি না। 

যে আহামক মহ।মহোাঁধ্যায বিদ্যাবাগীশ খুভদেব ব|ক্যে বিশ্বাস ও ব্য 
স্থায আস্থা! কবেন, ভীব*বাঁপ নির্ংশঠ (২)। 








(৯) উদ্বাহতত্ত্বতত। (২) ব্রজবিল।স। চতুর্থ উল্লান। 
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দেখুন, হ্র্দাত্ত অর্থলালসার নিতান্ত বশীভূত হুইয়া, 
নিস্পৃহ, নিরীহ+ ধর্মশীল বিভভারতু মছোদয়, আপনাদের 
সঙ্গে, কেমন সুমিষ্ট চাতুরী খেলিয়াছেন। 

আপনাদের সংগৃহীত ব্যবস্থাটি চারিটি অবয়বে সং- 
ঘটিত। তন্মধ্যে প্রথম অবয়বটি এই.__ 

“বিধবায়। বিবাহে ন শান্ত্রসিদ্ধ ইতি 1 
বিধবাব বিবাহ শান্দ্রসিদ্ধ নহে। 

ইস্থার প্রমাণ কি? ইনার প্রমাণ শ্ত্ীযুত ব্রজনাথ বিদ্তা- 
রত্বের নাশস্বাক্ষর। ইনি কে? উপরিভাগে ষে দবীষ্পতি- 
সদৃশ” পপ্ডিতপ্রবর”, “জগম্মান্” মহাপুরুষের অলৌকিক 
গুণের প্ররুত পরিচয় প্রদর্ত হইল, তিনিই ইনি। 

এস্থলে বক্তব্য এই, এইরূপ জগন্মান্তি মহাঁমহো- 
পাধ্যায় মহাপুরুষদিগের নাম স্বাক্ষর দেখাইয়া, বিধবাবিবাহ 
শীত্্সিদ্ধ নহে, ইহা। সর্বসাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিয়। 
দিবেন, আপনাদের দে আশা, কম্মিন কালেও, কিঞ্চিৎ 
অংশেও, ফলবতী হইবার অণুমাত্র সম্ভীবন! নাই । 

জ্রীয়ুত ঈশ্বরচজ্দ্র বিভ্াঁসাগরের প্রথম পুস্তক প্রচারিত 
হইলে, বিধবাবিবা শীস্ত্রলম্মত কার্ধ্য বলিয়া, অনেকেরই 
বিশ্বাস জন্মে। তৎপরে, কি বিষয়ী কি শাস্ত্রব্যবসা যী, 
অনেক প্রধান প্রধান লোক, বিষ্ভাঁলাগরের ব্যবস্থা শাস্- 
সম্মত ও যুক্তিসঙ্গত নহে, ইহা প্রতিপন্্ করিবার প্রয়াসে, 
অশেষবিধ আপত্তি উত্থাপন পূর্বক, এক এক পুস্তক 
প্রচারিত করিয়াছিলেন । বিষ্ভানাগর, উত্থাপিত আপত্তি- 
সম়ুছের খণ্ডন করিয়া, দ্বিতীয় পুস্তক প্রচারিত করেন । 
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শাস্ত্র ও যুক্তি অবলম্বন পুর্ব্বক, বিধবাঁবিবাছের পক্ষে, 
অথবা বিধবাবিবাহের বিপক্ষে, যাহা কিছু বলা যাঁইতে 
পারে, তৎনযুদয়; সকল লোকের চক্ষুর উপর, দেদীপ্যমান 
রহিয়াছে । ফলকথা এই, এ সমস্ত উত্তর প্রত্যুত্তর দর্শনে, 
বিধবাবিবাহ শীস্ত্রসম্মত কার্ধ্য বলিয়া, অনেক লোকেরই 
বোধ হইয়াছে ও বিশ্বাস জন্মিয়াছে £ এবং, ধাঁহারা, 
যথার্থ বুভূৎ্সু ভাবে, নিবিষ্ট চিত্তে, এ সমস্ত উত্তর 
প্রত্যুত্তর পাঠ করিবেন, তাহাদেরও সেরূপ বোধ হুইবেক, 
ও সেরূপ বিশ্বীস জন্মিবেক, সে বিষয়ে সংশয় নাই। 
এমন স্থলে-_- 


“বিধবায়। বিবাহে! ন শীন্ত্রনিদ্ধ ইতি 1” 
বিধবাঁব বিবাহ শাল্রসিদ্ধ নহে। 


এই ব্/বন্ছা ও ধার্থ্িকচুড়ামণি পণ্ডিত মছোদয়দিখের শু 
স্বাক্ষর মাত্র দেখাইয়া, বিধবাবিবাহের অশাজ্ত্রীয়ত। প্রতি- 
পাদন প্রয়াস বিড়ম্বন। মাত্র । 
এক্ষণে ব্যবস্থার দ্বিতীয় অবয়বটি আলোচিত হইতেছে । 
“অতএব বিবাহচ্ছলাছুপপতিকবখেন বিধবাধাঃ পাঁতিত্য- 
গ্রয়োজকাতিশষপাঁপৎ ভবত্যেবেতি 1” 
অতএব বিবাহে ছলে উপপতি কবাতে, বিধবাধ পাতিত্যপ্রযোজক 
উৎ্কট পাপ অবশ্ত হইবেক। 
অর্থাৎ, বিধবার বিবাহ শীঁজ্রসম্মত কার্ধ্য নহে; অতঞেবঃ 
বিধবা স্ত্রী যদি বিবাহ করে, ভাঁহা বিবাহ বলিয়া গণ্য 
হুইবেক ন1ঃ এবং, যাঁছার সহিত বিবাহ হইবেক, নে 
ব্যক্তি, এ বিধবার পতি শবে নির্দিষ্ট না হইয়া, উপপতি 
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বলিয়! গণ্য ছইবেক | সুতরাঁৎঃ বিধবার বিবাহ ও বিধবার 
উপপতি করা, উভয়ই এক পদার্থ হইতেছে । অতএব, যদি 
কোনও বিধবা বিবাহ করে £ তাহীর উপপতিকরণ জন্য 
উত্কট পাঁপ জন্গমিবেক। 

ব্যবস্থার এই অদ্ভুত অবয়ব দ্বারা, ইহাই নিঃসংশয়িত 
রূপে প্রতিপাঁদিত হইয়াছে, এই ব্যবস্থায় ঘে একবিংশতি 
দিপ্থিজয়ী পণ্ডিত মহারাজের নাম স্বাক্ষর আছে, স্মৃতিশীস্তে 
তীহাদের কিছুমাত্র বোধ ও অধিকার নাই 7 তীছাঁরা ধর্ম্া- 
ধর্ম জ্ঞান ও উচিত অন্থুচিত বিবেচনায় একবারে বজ্জিত ; 
বিদায়ের লোভে বাহজ্ঞানশুন্য হইয়া, এই বিচিত্র ব্যবস্থা- 
পত্রে স্বত্ব নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন। 

আমি, শ্রীয়ুত ব্রজনাথ বিভ্ভারত্বের মত, ীষ্পতিসদৃ্শ” 
'পণ্ডিতপ্রবর” ও “জগন্মান্ি' নহি; শ্ত্রীযুত ভূবনমোঁছন 
বিভ্তারত্বের মত, “নবদ্বীপচন্দ্র+ “প্রসিদ্ধ বাশী” ও 
“পপ্ডিতীগ্রগণ্য নছি » শ্রীযুত রামধন তর্কপঞ্চাননের মত, 
“অসাধারণধীশক্তিসম্পন্ন” “পণ্ডিতাগ্রগণ্য” ও “মহামান্য” 
নহি। তথাপি, আমার যেরূপ বুদ্ধি, যেরূপ বিস্ভাঃ যেরূপ 
বিবেকশক্তি আছে, তদনুসারে, আপনাদের ও সর্বসাধা- 
রণের বিবেচনার জন্যে, ছুইটি স্থল উদ্ধৃত হইতেছে । 

১ 
“ অথাধিবেদনম্‌ 1 তদুক্তমৈতরেয়ত্রাহ্গণে 
একন্ত বন্ব্যো জায় ভবস্তি 
নৈকন্যৈ বহবঃ সহ পতয়ঃ 
ইতি । দহশব্দসা গর্থ্যাৎ ক্রমেণ পত্যন্তরং ভবতীতি গম্যতে। 


[ ২৫ ] 


অতএব 
নষ্ট স্বৃতে পরত্রজিতে ক্রীবে চ পতিতে পতৌ।। 
পঞ্চন্বাপৎনু নারীণাৎ পতিরন্যো বিধীয়তে ॥ 
ইতি মনুন স্ত্ীণাঁমপি পত্যন্তরং ন্মর্যযতে” (১)। 
অতঃপব অধিবেদন অর্থাৎ বহু বিবাহেৰ বিষয় আলোচিত হইতেছে । 
এ বিষয়ে ঁতবেয় ত্রাহ্মণে উক্ত হইযাছে, 
এক পুরুষেব বহু প্বী হঈ্ষ! থাকে ; 
এক ভ্্রীব “ সহ * অর্থাৎ এক সঙ্গে, বহু পতি হয় না । 
সহ শব দ্বারা, ভ্রীলোকেব ক্রমে অন্য পতি হইষা থাকে, ইচ্থাই 
প্রতীয়মান হইতেছে । এজন্যই, 
স্বামী অন্ধদ্দেশ হুইলে, মরিলে, সংসাবধন্ম পবিত্যাগ 
কবিলে, ক্লীব স্থিব হইলে, অথব। পতিত হইলে, শ্ত্রীদিগেব 
পুনর্ধাব বিবাহ শান্্রবিহিত । 
এই বচন দ্বাবা, মন্ধু ভ্রীদিগেরও অন্য পতিব বিধি দিয়াছেন। 
মিত্রমিশ্রের এই পিখনের, ও তীহার উদ্ধৃত বেদবাক্যেরঃ 
অর্থ ও তাৎপর্ধ্য কি? 
হ 
নষ্টে ্ৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পভিতে পতৌ । 
পঞ্চন্বাপৎন্ু নারীণাৎ পতিরন্যে। বিধীয়তে ॥ 
অষ্টৌ বর্ষাণ্যপেক্ষেত ত্রাহ্গণী প্রোষিতৎ পতিম্‌ । 
অপ্রন্তা তু চত্বারি পরতোইম্যৎ সমাশ্রয়ে ॥ 
ক্ষজিয়। ষট্‌ সমাস্তিষ্েদপ্রাস্থত! সমাত্রয়মূ 
বৈশ্ঠা। প্রন্তা। চত্বারি ছে বর্ষে ভিতর! বসেৎ ॥ 
ন শুদ্রায়াঃ ম্মতঃ কাল এষ প্রোফিতযোধিতাম্‌ 
জীবতি অঁয়মাণে তু স্ান্দেষ দবিগুণে। বিধিঃ ॥ 


€৯) বীরামত্রোদয় । 
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অগ্ররৃতৌ তু ভূতানাং দৃষ্টিবেষা প্রজাপতেঃ। 
অতোইন্যগমনে শ্রীণামেযু দোষে! ন বিদ্যতে (১)। 

স্বামী অন্দ্দেশ হইলে, মবিলে, সংসাবধন্ম পবিভ্যাগ কৰিলে, ব্লীৰ 
স্থিব হইলে, অথবা পতিত হুইলে, শ্্রীদ্িগেব পুনর্বার বিবাহ শাস্র- 
বিহিত। স্বামী অন্গুদ্দেশ হইলে, ব্রান্গণজতীয। শ্রী আট বসব 
প্রতীক্ষা কবিবেক ; যদি সন্তান না হইয। থাকে, তবে চাবি বসব ॥ 
তৎ্পবে বিবাহ কবিবেক | ক্ষভ্রিযজাতীষ। শ্ত্রী ছষ বত্সব প্রতীক্ষা 
কবিবেক; যদি সন্তান না হইয1 থাকে, তবে তিন বসব । বৈশ্য- 
জাতী! দ্রী, যদি সম্ভান হইয। থাকে, চাঁবি বসব ; নতুবা ছুই বত্সব। 
শুদ্রজাতীযা স্ত্ীব প্রতীক্ষার কালনিযম নাই। অনুদ্দেশ হইলেও, যদি, 
জীবিত আছে, এপ শুনিতে পা1ওষা যায, তাহা হইলে, পূর্বোক্ত 
কালেব দ্বিগুণ কাল প্রতীক্ষা কবিবেক , কোনও সংবাদ না পাইলে, 
পূর্বোক্ত কালনিষম ১ প্রজাপতি ব্রদ্গাব এই মত। অতএব, এই কষ 
স্থলে, শ্রীদিগেব পুনর্বাব বিবাহ দোঁষাঁবহ নহে । 

নারদসংহিতাঁর এই অংশের অর্থ ও তাঁৎপর্ধ্য কি ? 
আমীর দৃঢ বিশ্বীন এই, খাহার কিঞ্চিন্াত্র বিবেকশক্তি 
আছে, তিনি, উপরি উদ্ধৃত ক্ছলদয় দৃষ্টিগোচর করিয়া, 
নিবিষ্ট চিত্তে, বিশিষ্টরূপ বিবেচনা করিয়ধ দেখিলে, অনা- 
য়াসে উপলব্ধি করিতে পারিবেন, বিধবাঁবিবাঁহকে বিধবাঁর 
উপপতিকরণ বলিয়। নির্দেশ করা; কোনও মতে, সদুদ্ধি ও 
সদ্বিবেচনার কার্ধ্য হয় নাই । 
অপিচ, ধর্ম্শীল? ্যায়পরায়ণ, বুদ্ধিরাঁজ পণ্ডিতমহাঁরাজ- 


দিগের ধর্মলেখনী হইতে, বিধবাঁবিবাঁহ বিধবার উপপতি- 
করণ বলিয়, যে কর্ণভুখকর, জর্ধাক্গসুন্দর মীমাংসাবাক্য 


নির্ঘত হইয়াছে, তাহা যথার্থ শাস্ত্ার্থ বলিয়া! শিরোধার্য্য 


(১) নারদসংহিত। | ছাদশ বিবাঁদপদ। 
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করিয়া লইলেও, বিধবাঁবিবাঁহ নিতান্ত অকর্তব্য বলিয়। 
প্রতীয়মান হয় না। তীঁহাঁদের শীমাংস| অন্থুনারে, বিধবার 
উপপতিকরণ ছিবিধ হুইতেছে। প্রথম, সাঁধুসমাঁজের 
অবলম্বিত ও জঅন্থমোদিত প্রথার জঅন্গযাঁয়ী চিরপ্রচলিত 
উপপতিকরণ ঠ দ্বিতীয়, বিষ্ভানাগরের প্রবর্তিত প্রথার 
অন্ুঘায়ী অচিরপ্রচলিত উপপতিকরণ । এ উভয়ের 
দৌঁষের স্থ্যনাধিক্য অনুধাবন করিয়া দেখিলে, ফাঁছাঁদের 
কিছুমাত্র হিতীছিতবোৌধ ও অদসদ্বিবেকশক্তি আছে, ভীহীরা। 
বিধবাবিবাঁছে সম্মতি দিতে পরাত্বুখ হইবেন, এরূপ বোধ 
হয় না। সাঁধুসমাঁজের অবলম্বিত প্রথা অনুসারে উপপতি 
করিলে, বিধব। কেবল উপপতিকরণ জন্য পাপে লিগ 
হুইতেছে, এরূপ নছে ; উপপতিকরণের অপরিহার্ধ্য আন্মু- 
ষঙ্গিক জ্ণহত্যানিবন্ধন - মহাপাতকেও লিপ্ত হুইতেছে। 
কিন্তু, বিষ্ভানাগরের প্রবর্তিত প্রথা অন্বনারে উপপতি 
করিলে, বিধবাঁকে ভ্রণহত্যানিবন্ধন মহাঁপাঁতকে লিপু হইতে 
হইতেছে না। সাধুসমাজের অবলম্বিত প্রথার অনুযায়ী 
উপপতিকরণেঃ সর্ধবনিকুষ্ট নীচ জাতি পর্্য্ত বিধবার 
উপপতি হইতেছে) বিষ্ভানাগরের প্রবর্তিত প্রথার অনুযায়ী 
উপপতিকরণেন স্বজাঁতীয় ভিন্ন অন্যজাঁতীয় পুরুষ বিধবার 
উপপতি হইতে পারিতেছে না । 

বিস্তানাঁগরের প্রথম পুস্তক প্রচারিত হইলে, আঁপাঁমক্ 
সাধারণ সর্ববিধ লোকের মধ্যে, বিধবার বিবাহ লইয়া, 
যাদৃশ অদৃষ্টর, অশ্রুতপূর্ব আন্দোলন হইয়াছিল, তাহা 
অন্তাপি অনেকের স্মৃতিপথে বিলক্ষণ জাঁগরূক রহিয়াছে । 
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এ লময়েঃ এক দিন, হুগলি জিলার অস্তঃপাঁতী এক গ্রামে, 
পঞ্চায়ত উপলক্ষে, ছুলিয়া বেহাীরাঁদিগের এক জীঁকাল 
মজলিস হুইয়াছিল। পঞ্চায়তের কার্ধ্য.শেষ হুইবামাত্র, 
তান্থাদের মধ্যে বিধবাঁবিবাঁছের বিচার উপস্থিত হইল । 
নিজ নিজ বুদ্ধি ও নিজ নিজ বিবেচনা অন্ুসাঁরে, কেহ 
ভাল, কেহ মন্দ, বলিতে লাগিল । তাহাদের মধ্যে, সর্ববা- 
পেক্ষা প্রাচীন ব্যক্তি, কিয়ৎ ক্ষণ মৌনাবলম্বন ও মিবিষ্ট 
চিতে সমুদয় শ্রবণ পুর্বক, সকলের মতামত অবশ্থত হইয়া 
কহিল, “আমি বলি, বিধবার বিবাহ যদি হইয়া উঠে, ভাছা 
হুইলে বড়ই ভাল হয়; কারণ, জাতির মেয়ে জাতিতে 
থাকিবে ত নতুবা বায়ুন কাঁয়েতের মেয়েদের মত; মেয়ে- 
গুল! পাঁচজাতিয়া হয়ে যাবে, সে কি ভাল” । 

কোনও প্রামাণিক লোকের মুখে, এই বৃত্তান্ত শুনিয়া, 
ছুলিয়! বেছাঁরার মুখ হইতে, এরূপ সদ্বিবেচনাপুর্ণ সিদ্ধাস্ত- 
বাক্য নিঃসৃত হুইল, এই ভাবিয়া, আমি প্রথমতঃ অতিশয় 
আহ্লাঁদিত হইয়াছিলাম | কিন্তু, দ্বিতীয় ক্ষণেই, এ দেশের 
বিজ্ঞ মহোদয় বর্গের গর্ভে নির্ব্বোধ, নিরক্ষর, নীচ জাতির 
বুদ্ধি ও বিবেচনাও নাই, এই ভাবিয়া যার পর নাই স্বণ। 
ও লজ্জ। জন্মিয়াছিল। 

যাহা হউক, এই সমস্ত অনুধাবন করিয়া দেখিলে, 
সা'ধুলমাঁজের অবলম্বিত প্রথার অনুযারী চিরপ্রচলিত 
উপপতিকরণ অপেক্ষা, বিস্তানীগরের প্রবর্তিত প্রথার 
অন্যায়ী অচিরপ্রচলিত উপপতিকরণে দোঁষের মাত্রা অনেক 
অণ্প বলিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় । 
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এক্ষণে, বিনয়নআ বচনে। আমার জিজ্ঞান্ত গ্েই। আঁপ- 
নারা এই নিরতিশয় প্রশংসনীয় চিরম্মরণীয় ব্যবস্থারত্বের 
দ্বিতীয় অবয়বের কিরূপ অর্থবোধ ও তাৎপর্য গ্রহ করিয়া- 
ছেন? অর্থাৎ, বিবাহচ্ছলে উপপতি করিলেই, বিধবার 
পাঁপ জন্মে; অথবা চিরপ্রচলিত প্রথ। অনুসারে উপ- 
পতি করিলেও, পাপ জন্মিয়া থাকে । অনেকের এরূপ 
হক্কাঁর জগ্ষিয়াছে, আপনাঁদের মতে, বিবাহচ্ছলে উপ- 
পতি করাই দোৌষাবহ ও পাঁপজনক। নলডাঙ্গার রাজার 
উদেঘাগে, কতিপয় বিধবার বিবাহ হইয়াছে; অর্থাৎ 
তিনি কতিপয় বিধবার উপপতি সংঘটন করিয়! দিয়া- 
ছেন। আপনাঁদের সংগৃহীত ব্যবস্থায় নির্দিষ আছে, 
বিবাহচ্ছলে উপপতি করা পাঁপজনক ; তদ্ফটে আপনারা, 
এই পাপজনক কর্ে লিগ্ড লোকদিশের দওবিধানার্থে, 
এত উদেঘাগ ও এত আঁড়ন্বর করিতেছেন, এবং, কার্যয- 
বিবরণে যেরূপ নির্দেশ করিয়াছেন, তদর্থে অর্থব্যয় করি- 
তেও কাতর হুইভেছেন না| চারি বৎসর অতীত হুইল, 
আপনাদের ধর্শমভা! স্থাপিত হুইয়াছে। যদি সর্বপ্রকার 
উপপতি করাই, আপনাদের মতে, তুল্যূপ দোঁষাবহ ও 
পাপজনক বলিয়া বিবেচিত হইত ; তাহা হইলে, বিবাঁছ- 
চ্ছলে উপপতিকরণের পক্ষে, ্সাঁপনারা যন্জরপ খড়ীহস্ত 
হইয়াছেন, অন্যবিধ উপপতিকরণের পক্ষেও, তন্জরপ হই- 
তেন, তাহার সন্দেহ নাই । কিন্তু, এ বিষয়ে, আপনাদের 
নভার কোনও বৎসরের কোনও অধিবেশনে, ঘুণাক্ষরেও, 
কখনও কোনও উল্লেখ হইয়াছে, তাহার কোঁনও নিদর্শন 
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পাওয়া যাঁয় ন। | যদি অযথা নির্দেশ অধর্মাকর বলিয়' বোঁধ 
থাকে, তাহ! হইলে, আপনার! কখনই, সাহস করিয়া, 
এরূপ নির্দেশ করিতে পারিবেন ন] ষে, ধর্মক্ষেত্র যশোহর 
প্রদেশে, কম্সিন্‌ কাঁলেও, কোনও স্্রীলোঁক উপপতি করেন 
নাই, এেবৎ কম্মিন কাঁলেও, কোনও স্ত্রীলোক উপপতি 
করিয়াছেন বলিয়া, কখনও আপনাদের কর্ণ গোচর হয় নাই। 
যদি আপনারা, ধর্মভয়ে জলাঞ্ুলি দিয়, নিতান্ত নির্ধি- 
বেকের ন্যায়, তাদৃশ নির্দেশ করিতে অগ্রসর হন, অন্যের 
কথ দুরে থাকুক, বাহাজ্ঞানশৃহ্য বাতুলেরাঁও-তাহাতে বিশ্বাম 
করিতে সম্মত হুইবেক না। 

পুর্ব্বে যেরূপ দর্শিত হইয়াছে, তদন্থুনাঁরে, যদিও 
বিধবার বিবাহকে বিধবার উপপতিকরণ বলিয়। অঙ্গীকার 
কর। যায় » তথাপি, চিরপ্রচলিত উপপতিকরণের সছিত 
তুলন। করিয়া দেখিলে, তাহাতে দোঁষের মাত্রা অপেক্ষা- 
কৃত অনেক অপ্প। অতএব যখন গুরুতর দৌষাঁবহু ও 
অধিকতর পাঁপজনক উপপতিকরণ, আপনাঁদের নিকট, 
সম্পুর্ণ ক্ষমা ও অনুমোদন প্রীপ্ত হইতেছে, তখন অপেক্ষা 
কৃত অন্পদোষাঁবহ ও অন্পপাপজনক উপপতিকরণের 
পক্ষে, এরূপ খঙ্লাহস্ত হওয়া, কোনও মতেই, বুদ্ধি, 
বিবেচনা, ভদ্রতা, অথবা ন্যায়পরতাঁর কার্ধ্য হুইতেছে, 
এরূপ বোধ হয় না। ৃঁ 

যদি বলেন, তোমরা আমাদের করায় বিশ্বান কর, 
আঁর না কর, মে তোমাদের ইচ্ছা ১ কিন্তু, আমাদের বোধ 
ও বিশ্বান এই, যশোৌহুর প্রদেশ যথার্থ ধর্ক্ষেত্র ঃ এ 
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প্রদেশে, কখনও কোনও স্ত্রীলোক উপপতি করেন নাই। 
এ বিষয়ে বক্তব্য এই, আপনাদের যে তাদৃশ বোধ ও 
বিশ্বীদ আছে+, সে বিষয়ে বিশ্বাস করিতে আমরা, এক 
মুছর্তের নিমিতেও, অনিচ্ছ বা! অসম্মত নহি | কিন্ত, 
ধর্মক্ষেত্র যশোহর প্রদেশে, কখনও কৌনও ভ্রীলৌোক উপ- 
পতি করেন নাই, এ বিধয়ে বিশ্বান করিতে, প্রাণান্তেওঃ 
প্রবৃত্তি হইবেক না। 
সে যাহা হউক, যেরূপ, আপনারা দেশের ধর্মরক্ষার 
জন্য, যশোহরধর্মরক্ষিণী নামে ধর্মনভা! স্থাপন করিয়াছেন £ 
সেইরূপ, যদি আমরা, উপপতিকরণের নিরাঁকরণ জন্য, 
“্যশোহর উপপতিকরণনিরাঁকরণী” নাঁমে, “উপপতিসভা” 
স্থাপিত করি, এব উপপতিসভাঁর আহ্িক, সাগ্ডাছিক, 
পাক্ষিক, মাসিক, ব্রৈমাসিক, ষাণ্মীসিক ও সাঁংবৎসরিক 
অধিবেশনে, ধর্মক্ষেত্র যশৌহর প্রদেশের উপপতিকরণ 
তক্রান্ত প্রকৃত বৃতান্ত সংগ্রহ করিয়া! অময়ে সময়ে, 
আপনাদের গোঁচর করি ; এবং, যখন যাহা! গৌচর করিব, 
অস্ংশয়িত প্রমাণ প্রম্পর! ছারা, তীহার যথার্থতা, নি- 
ংশয়িত রূপে, প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হুই ; তাহা হইলে, 
আপনারা, বিবাহচ্ছলে উপপতিকরণের পক্ষে, যেরূপ বিচার 
করিতে বনিয়াছেন, সাঁধুসমাজের অনুমোদিত, চিরপ্রচলিত 
উপপতিকরণের পক্ষে বিনা পক্ষপাঁতে, সেইরূপ বিচাঁর 
করিতে সম্মত আছেন কি নাঁ। যদি সম্মত না থাকেন, 
তখন, আপনাদের মতে; কেবল বিবাহচ্ছলে উপপতিকর- 
পই দোষাবহ. ও পীঁপজনক, অন্যবিধ উপপতিকরণকে 
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আপনাঁরাঃ কোনও অংশে, দৌধাবহ ও পাঁপজনক জ্ঞান 
করেন নাঃ এরূপ নির্দেশ করিলে, যদি রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট 
হন, তাহা হুইর্লে, আপনাদের ও আপনাদের প্রতিষ্ঠিত 
ধর্মসভার উপর, কাহারও শ্রদ্ধা থাঁকিবেক, এরূপ প্রতাণাশা 
করিতে পারা যায় না। 


অণ্তম প্রকরণ । 


কিছু দিন পুর্বে কাশীনাথ ভর্কীলঙ্কার, এ দেশের 
সর্বপ্রধান ম্মার্ভ বলিয়া, লর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। 
তবশঙ্কর বিষ্ভারতু রাঁমতন্থ তর্কসিদ্ধান্ত, হরিনারায়ণ 
তর্কসিদ্ধান্ত, ইহারাঁও, এ সময়ে, অতিপ্রধান স্মার্ত বলিয়া 
পরিগণিত ছিলেন । বস্ততঃ, ইছাদের সময়ে, ইহারা, 
ধর্শশাস্তের অভি প্রধান মীমাংসাকর্তী বলিয়া, বিলক্ষণ 
প্রতিষ্ঠালাভ করেন। ত্রিংশৎ বনর অতীত হইল, ইহার! 
বিধবাঁবিবাহু বিষয়ে ঘে ব্যবস্থ' দিয়াছিলেন, তাহ! উদ্ধত 
করিয়া এই নিবেদনপত্রের উপনংহার করিতেছি । 


ব্যবস্থা। 


পরম পুজনীয় শ্রীতুত ধর্মশীস্ত্রাধ্যাপক 
'মহাশয়গণ সমীপেষু 


প্রশ্ন । নবশাখজাতীয় কোন ব্যক্তির এক কন্য! বিবা- 

ছিত। হুইয়। অষ্টম বা! নবম বৎসর বয়ঃক্রমে বিধবা হইয়াছে । 

এঁ ব্যক্তি আপন কন্যাঁকে দুরূহ বিধবাঁধর্থ ব্রহ্মচর্যযাদির 

অনুষ্ঠানে অক্ষম দেখিয়! পুনর্বার অন্য পাত্রে অমর্পণ করি- 

বার বাসনা করিতেছেন । এ স্থলে জিজ্ঞাস্য এই, ব্রহ্গ- 
৫ 
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চ্ধ্যানুষ্ঠানে অসমর্থ হইলে, এরূপ বিধবার পুনর্ববাঁর 
বিবাহ শীস্্রসিদ্ধ হইতে পারে কি না আর পুনর্ব্রিবাহাঁনস্তর 


এ বাঁলিক! দ্বিতীয় ভর্তাঁর শীস্ত্ান্মত ভার্ষঘ] হইবেক কি ন| 
এবিষয়ের যথাশী স্তর ব্যবস্থা লিখিতে আজ্ঞা হয় । 


উত্তরং। মন্বাদিশান্ত্রেু নারীণাৎ পতিমবণানম্তরৎ ত্রচ্মচ্যসহ- 
মরণপুনর্ভবণানা মুত্তবোত্তরাপকর্ষেণ বিধবাধর্্মতয়। বিহিতন্বাৎ ব্রহ্ষ- 
চর্ধ্যন হমরণরূপাদ্যকপ্পনৃযেইসমর্থায়া অক্ষতযোন্যাঃ শুদ্রজাতীয়ম্থত- 
ভর্তুক্বালায়ঃ পীঁত্রান্তরেণ সহ পুনর্ষিবাহঃ পুনর্ভবণবপবিধবাধর্্ম- 
ত্বেন শাস্ত্রসিদ্ধ এব ষথাবিধি সংস্কৃতায়াশ্চ তন্তা দ্বিতীয়ভর্তৃভার্য্যাত্বং 
সুতরাং শান্্রসিদ্ধং ভবতীতি ধন্শাক্সবিদাং বিদাম্মতম্‌ । 


অনুবাদ । 

উত্তব ।_মন্ুপ্রতৃতিব শাস্ত্রে, শ্রীলোকেব পতিবিষোগেব পব, ব্রন্চর্ধয, 
সহমবণ, ও পুনর্কিব।হ, বিধবাদিগেব ধশ্ম বলিযা বিহিত আছে। স্লৃতবাৎ, 
যে শুদ্রজাতীয অক্ষতযোনি বিধবা! ত্রন্মচর্ধ্য ও সহমবণ বপ ছুই প্রধান কল্প 
অবলম্বন কবিতে অক্ষম হইবেক, অন্য পাঁজেব সহিত তাহাব পুনর্ার বিবাহ 
অবশ্ঠ শান্ত্রসিদ্ধ ; এবং যথাবিধাঁনে বিবাহসংক্কাব হইলে, সেই শ্রী দ্বিতীষ 
পতিব স্ত্রী বলিষা। গণিত হওয়াও স্ৃতবাং শান্ত্রসিদ্ধ হইতেছে । ধন্মশান্রবেত। 
পণ্ডিতদিগেব এই মত) ূ | 

অত্র প্রমাণম্‌। ম্বৃতে ভর্তরি ত্রহ্ষচর্য্যৎ তদম্বাবোহণৎ বেতি 
শুদ্ধিতত্বাদিধৃতবিফ্ুবচনম্‌ । যা পত্য বা পরিত্যক্ত! বিধবা দা স্বযে- 
চ্য়া । উৎপাদয়েৎ পুনর্ভৃস্বা ন পৌনর্ভব উচ্যতে ইতি সা৷ চেদক্ষত- 
যোনিঃ স্তাঁৎ গতপ্রত্যাগতাপি বাঁ । পৌনর্ভবেণ ভর্ত্রী সা পুনঃ 
সংস্কারমহৃতীতি চ মনুবচনং । সা স্ত্রী যদ্যক্ষতযোনিঃ সত্যান্তমাশ্রয়েৎ 
তদা তেন পৌনর্ভবেণ ভরা পুনর্ধিবাহাখ্যৎ সংস্কারমর্তীতি কুন্ধুক- 
ভউব্যাখ্যানম্‌। নোছাহিকেকু মন্ত্েবু নিয়োখঃ কীর্ত্যতে ক্ষচিৎ। ন 
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বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাঁবেদনৎ পুনরিতি বচনস্ত দেবরাছ। সপিগাছ। 
জিয়া সম্যঙ্নিযুক্তয়া । প্রজেপ্সিতাধিগন্তব্যা সম্ভানস্য পরিক্ষয়ে 
ইতি নিয়োগমুপত্রম্য লিখনাৎ নিয়োপাঙ্গবিবাহনিষেধপরৎ ন 
সামান্যতো বিধবাবিবাহনিষেধকমন্যথা পুনর্ভবণপ্রতিপাদ্কবচনয়ো।- 
নির্কিষ্য়হাপতিরিতি দতায়াশ্চৈব কন্ঠাঁয়াঃ পুনর্দানৎ পরস্ত চেত্যুদ্বাহ- 
তত্বধূতত্হস্নাবদীয়বচনং দেবরেণ সুতোৎপত্িদ্তকন্ঠ। প্রাদীয়তে ইতি 
তন্ৃতা দিত্যপুরানীয়বচনঞচ সময়ধর্্ম গ্রতিপাদকতয়া ন নিত্যবদন্থ- 
ঠাননিষেধকং। অত্যামপ্যত্র বিপ্রাতিপত্তৌ প্রক্লতেইক্ষতযোন্যাঃ 
পুনর্কিবাহ্য প্রস্ততহ্াৎ দেববেণ আুতোৎপত্তিরবানপ্রস্থাশ্রমগ্রহঃ | 
দত্ক্ষতায়াঃ কন্তায়াঃ পুবর্দানৎ পরস্য বৈ ইতি মদনপারিজী'তধৃত- 
বচনেন সহ তযোরেক্বাঁক্যত্েইক্ষতযোন্তা বাঁলায়াঁঃ পুনর্বিবাহং ন 
তে প্রতিষেদ্ুংশরুতঃ প্রত্যুত ক্ষতযোন্া বিবাহনিষেধকতয়া। ব্যাতি- 
রে কমুখেনীক্ষতযোন্যাঃ পুরর্বিবাহমেব গ্যোতয়ত ইতি 


জগন্নাথ শরণম্‌ । রামচন্দ্রঃ শরণৎ ) 
শ্ীকাশীনাথশম্ণাম্‌ জীনুক্তারামশর্্মণাম্‌। 
শ্রীবিশ্বেশ্বরে। জয়তি ॥ জীহবিঃ শরণৎ। 
শ্রীভবশক্করশর্্রণাম্‌। শ্ীঠাকুরদানশর্শগামূ। 
জ্রীরামঃ শরণমূ | কাশীনাঁথঃ শরণৎ | 
জীরামতন্থুদেবশর্ম্মণামূ শ্রীমধুস্থদনশর্মণাম্‌ । 
শবীবামঃ শ্রীশঙ্করো জয়তি ) 
প্রীঠাকুরদাসদেবশম্্ণাম্‌ | শ্রীহরনাথশর্দণাম্‌। 


্রীহরিনারয়ণদে বশম্রণাম্‌ । 


পোপিপাপিপাসাপাপাপাপাসসাপিপাপিসিপাশাশিিশিশীশাশিশীশশি পাশা 
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আপনাদের সংগৃহীত ব্যবস্থা অন্থুসারে, বিধবাঁবিবাঁহ 
শীস্ত্সিদ্ধ নছে 7 কিন্তু, এই ব্যবস্থায়, বিধবাবিবাহ, অবশ্য 
শাস্ত্রসিদ্ধ' বলিয়া, স্পষটাক্ষরে নির্দিষ্ট “দৃষ হইতেছে । 
আপনাদের সংগৃহীত ব্যবস্থা! অনুলারে, বিবাহিভ! বিধবা 
বিবাহকর্তীর উপপত্তী বলিয়! পরিগণিত ১ কিন্তু, এই ব্যব- 
স্থায়” বিবাহিতা বিধবা বিবাহকর্তার পত্ী বলিয়া অঙ্গী- 
কৃত হইয়াছে । আপনাদের সংগৃহীত ব্যবস্থ! শীক্জীয় প্রমাণ 
দ্বারা সমর্থিত নছে ? কিন্তু, এই ব্যবস্থ! শাস্ত্রীয় প্রমাণ ছার! 
সম্যক্‌ সমর্থিত হইয়াছে । আপনাদের সংগৃহীত ব্যবস্থায়, 
কেবল এক জন প্রসিদ্ধ প্রধান স্মার্তের স্বাক্ষর আছেঃ 
কিন্তু, এই ব্যবস্থায় চারি জন প্রসিদ্ধ প্রধান স্মার্তের স্বাক্ষর 
দৃউ হইতেছে । তশকালে কলিকাতার প্রসিদ্ধ প্রধান ধনী 
আশুতোষ দেবের বাটীতে, এই ব্যবস্থা উপলক্ষে, সমবেত 
বহু লৌক নমক্ষে, বিধবাঁবিবাহ শীত্্রসিদ্ধাকি না, এ বিষয়ে? 
আপনাদের সংগৃহীত ব্যবস্থায় স্বাঁক্ষরকারী শ্ত্রীযুত ব্রজনাথ 
বিষ্ভারত্বের সহিত, এই ব্যবস্থায় স্বাঁক্ষরকারী ভবশঙ্কর 
বিচ্ভারত্ের বিচার হুইয়াছিল। আমরা সবিশেষ অবগত 
আছি, শ্রীযুত ব্রজনাথ বিদ্ভারতু$ এই বিচাঁরে, বিলক্ষণ 
অপদস্থ ও পরাস্ত হইয়াছিলেন কিন্তু, ভবশঙ্কর বিষ্ভারতু, 
এই বিচারে, সম্পুর্ণ জয়লাভ করিয়া, এক যোড়া শাল 
পুরক্কার পাইয়াছিলেন। 

এই সমস্ত অন্ুুধাঁবন করিয়া দেখিলে, আপনাদের সং- 
গৃহীত ব্যবস্থা, এই ব্যবস্থা অপেক্ষাঃ অনেক অহশে ভূর্বলঃ 
তৃতরাৎ, এই ব্যবস্থাঃ আপনাদের সংগৃহীত ব্যবস্থা অপেক্ষা, 
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অংশে পব্ল হইতেছে। এমন স্থলে, খাঁহারা 
ট প্রবল ব্যবস্থা অনুসারে চলিবেন, আঁপনাঁদের সংগৃহীত 
হূর্বল ব্যবস্থার স্তাশ্রয় লইয়া, তীহাঁদিগকে ধর্ম ও পাঁপ- 
গ্রস্ত স্থির করা যুক্তিসংগত ও ন্যায়মার্গানুযায়ী হইতেছে 
কি নাঃ ভাহ। সরল চিত্তে আলোঁচন! করিয়! দেখা, আপ- 
নাদের পক্ষে, সর্বতোভাঁবে উচিত ও আবশ্যক বলিয়া, 
স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে । এক্ষণে, সরল ভাবে সেরূপ 
আলোচনা করিয়া দেখা, আঁর না দেখা, আপনাদের সম্পুর্ণ 
ইচ্ছাধীন। ইত্যলৎ পল্লবিতেন । 


সন ১২৯১ সাল । 
১লা কার্তিক । 
বিনয়াবনতস্য 
কম্যচিৎ তত্বাস্বেষিণঃ 
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